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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
গহীদাহ ROS
এদো পাকুর পর্যন্ত আমার খাতির না করে পারেনি। ওর জলে আমার কোনদিন অনািখ করে না-আমি পাকুরেই নাইতে যাবো মা ।
মণাল মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা, সে হতে পারবে না । কাল তোমার অসংখ করেছিল, আমি ঠিক জানি, আমি জল নিয়ে আসি গে—তুমি তেল মাখতে বসো । বলিয়া সে যাইবার উদ্যোগ করিতেই কেদারবাবা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, সে যেন হলো, কিন্তু আজ এই কথাটা আমাকে বল দেখি মণাল, পরকে অমান সেবা করার বিদ্যাটা এইটুকু বয়সের মধ্যে কার কাছে কেমন করে শিখলে ? অমানটি DBDSD BDBDB BB BDBKLL DDu D
লঙ্গজায় মণালের মািখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু জোর কারিয়া হাসিয়া কহিল, কিন্তু তুমি কি আমার পর বাবা ?
কেদারবাব বলিলেন, ন্য, পর নিই-আমি তোমার ছেলে । কিন্তু এমন এড়িয়ে গেলেও চলবে না, জবাব অ্যাজ দিয়ে তবে যেতে পাবে ।
মণাল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তেমনি সলঙ্গজ হাসিমখেই উত্তর দিল, এ আর কি এমন শান্ত কাজ যে, চেন্টা করে শিখতে হবে ? এ ত আমাদের জন্মকাল থেকেই শেখা হয়ে থাকে । কিন্তু তোমার জল যে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে বাবা
তা যাক, বলিয়া কেদারবাব গম্পভীর হইয়া কহিলেন, ঠিক এই কথাটাই আমি কিছদিন থেকে ভাবচি মণাল। মানষ শিখে তবে সাঁতার কাটে, কিন্তু যে পাখি জলচর, সে জন্মেই সাঁতার দেয় । এই শেখাটা তার কেউ দেখতে পায় না বটে, কিন্তু কাজটাকে ফাঁকি দিয়ে কেবল ফলাটুকু ত পাবার জো নেই মা । এ ত ভগবানের নিয়ম নয় । কোথাও না কোথাও, কোন না কোন আকারে শেখার দঃখ তাকে বইতেই হবে । তাই ওই জলচরটার মত যে নীড়ের মধ্যে তুমি জন্মকাল থেকে অনায়াসেই এত বড় বিদ্যে আয়ত্ত করে নিয়েছ, তোমাদের এই বিরাট-বিপােল সমাজ-নীড়িটার কথাই আমি
नद्मऊ छादष् । उभा ठाव झे दृश्व
কিন্তু তোমার জল যে একেবারেথাক না মা জল। পাকুর ত আর শকিয়ে যাচ্চে না । আমি ভাবি এই যে, তোমার বড়ো ছেলেটি শিশর মত তার মায়ের কাছে গোপনে কত কথা শিখে নিচ্ছে, সে ত আর তাঁর খবর নেই । আজও ত ঠাকুর-দেবতা, মন্ত্রে-তন্ত্রে কানাকড়ির বিশদ্বাস হয়নি, কিন্তু তব যখনি মাকে দেখি, স্নানান্তে সেই পশিটে রঙের মটকার কাপড়খানি পরে আহ্নিক করতে যাচ্ছেন, তখনি ইচ্ছা করে, আমিও আবার পৈতে নিয়ে অমন করে কোষাকুষি নিয়ে যাই ।
মণাল কহিল, কেন বাবা, তোমার নিজের ধম, নিজের সমাজ ছেড়ে অন্য আচার পালন করতে যাবে ? তাকেও ত দোষ দিতে পারে না। {
কেদারবাবা বলিলেন, কেউ পারে। কিনা আলাদা কথা, কিন্তু আমি তার গ্লানি কুরতে বসব না। সে ভাল হোক, মন্দ হোক, এ বয়সে তাকে ত্যাগ করবার
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